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গ্রামের মানুষও বাগানের 
দেখভাল করতে লাগল। 
বাগানের ক�োনও সমস্যা 

হলে তারা তারিণী 
জেঠুকে ডেকে আনত।
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রবিবার স্কু ল বন্ধ 
থাকলেও বাচ্চারা  বাগান 

দেখতে স্কুলে  ছুটে 
আসতে লাগল।
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কৃষিকাজের মাস্টারমশাই 
স্কুলের  পাশের ক্ষেতে 

নিয়ে গিয়ে 
ছেলেমেয়েদের চেনাতে 
শুরু করলেন, বিভিন্ন 

ফসলের উপকারী-
অপকারী প�োকামাকড়।



46

গ্রামে যে সমস্ত ফল গাছ, 
আসবাবী গাছ, ঔষধি 

গাছ আছে সেইগুল�োকে 
গ্রামে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 

চেনাতে শুরু করলেন। 
ছেলেমেয়েরা অনেক গাছ 

চিনতে শিখল।
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হঠাৎ একদিন এক 
গ্রামবাসী স্কুলে  এসে 

হাজির। তিনি 
আদর্শবাবুকে বলেন, 

“আমাকে একবার সুয�োগ 
দেবেন? আমি শ�োলা ও 
বাঁশ দিয়ে নানান জিনিস 

বানাতে পারি। এই 
অভিজ্ঞতা জ্ঞান হিসাবে 
আমি আগামী প্রজন্মের 

হাতে তুলে দিতে চাই।’’
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আদর্শবাবু ওই 
গ্রামবাসীকে বললেন, 
“এটা ত�ো আপনাদের 

স্কু ল, আপনাদের 
ছেলেমেয়েরাই পড়ে, 

তাই এতে অনুমতির কী 
আছে ? আপনি কাজ 

শুরু করে দিন।’’
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 মাতা-শিক্ষক মিটিং-এ 
অন্য এক ভাবনায় তিনি 
বলেন, “আমরা বাইরে 

থেকে আসি, যারা এগিয়ে 
এসেছেন তারা গ্রামেরই, 

তারাই পারেন অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিদের খুঁজে আনতে। 
এতে কাজটাও সহজ ও 
স্থায়ী হবে, ছাত্রছাত্রীরাও 
অনেক কিছ শিখবে।’’ 

সবাই একে স্বাগত 
জানায়।



50

শুরু হল এক নতুন 
অধ্যায়। আজ স্কুলের  
ছেলেমেয়েরা নিজের 

হাতেই গাছের নার্সারীর 
জন্য প্যাকেটে মাটি 

ভরছে। নিজের চ�োখে 
ওদের এই কাজ দেখতে 
ও উৎসাহ  দিতে স্কুলে  
এসেছেন গ্রাম পঞ্চায়েত 

প্রধান।
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দেখতে দেখতে 
ছেলেমেয়েদের পরম 

মমতা ও যত্নে প্রকৃতির 
নিয়মে একটু একটু করে 

বেড়ে উঠেছে নার্সারীর 
গাছগুল�ো। 
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ছেলেমেয়েরাও নার্সারী 
থেকে গাছগুল�ো নিয়ে 

স্কু ল প্রাঙ্গণের চারধারে 
লাগাচ্ছে। আবার কেউ 
কেউ বাড়িতেও নিয়ে 

যাচ্ছে লাগান�োর জন্য।
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ধীরে ধীরে আদর্শবাবুর 
উদ্যোগে প্রতি সপ্তাহে 

মঙ্গলবার করে শুরু হল 
শিক্ষামূলক ছবি দেখান�ো। 

ছবি দেখান�োর দিন 
ছেলেমেয়েদের আনন্দ 

আর ধরে না। ছবি 
দেখতে দেখতে ওরা 

শিখল পুষ্টি, স্বাস্থ্য, 
ব্যবহারিক পরিচ্ছন্নতা 
প্রভৃতি নানান বিষয়।
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সকালে নতুন জামা-
কাপড় পড়ে স্কুলে  

এসেছে ছাত্রছাত্রীরা। 
আদর্শবাবু ও পঞ্চায়েত 

প্রধান ওদের গ্রামের 
কাছের ঐতিহাসিক ও 
ভ�ৌগলিক স্থান ভ্রমণে 

নিয়ে যাবে। গ্রামের 
বয়স্কদের মুখে শ�োনা 
কথা আজ ওরা চাক্ষু স 

দেখবে। দেখবে দুই 
নদীর মিলনস্থল, সেন 

আমলের ধ্বংসাবশেষ।
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ছাত্রছাত্রীরা দুই নদীর 
মিলনস্থল ও সেন 

আমলের ধ্বংসাবশেষ 
অতি উৎসাহে খুঁটিয়ে 
খুঁটিয়ে দেখছে আর 
আদর্শবাবু ও প্রধান 

সাহেবকে নানান প্রশ্ন 
করছে। এই ভ্রমণ ওদের 

কাছে এক অনন্য 
অভিজ্ঞতার সঞ্চার 

করেছিল।
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আদর্শবাবুর উদ্যোগে 
হৈচৈ পড়ে গেল। 

প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে 
স্থানীয় প্রাসঙ্গিক শিক্ষাকে 

যুক্ত করতে প্রধান 
গ্রামের সব প্রাথমিক ও 

এম.এস.কে.-র 
শিক্ষকদের নিয়ে 

পঞ্চায়েতে মিটিং করে 
জানান, শিক্ষা ও 

জনস্বাস্থ্য উপসমিতি এই 
উদ্যোগের প্রসারে সব 

সাহায্য করবে। 
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আদর্শবাবুর পথ অনুসরণ 
করে পঞ্চায়েতের অন্য 
স্কুলে ও আছড়ে পড়ে 

প্রাসঙ্গিক শিক্ষার ঢেউ। 
আজ শুধু স্কু লগুল�োই নয়, 
এই উদ্যোগে সামিল হয়ে 

জীবনের জন্য শিক্ষার 
এক নজির গড়ে তুলেছে 

সৃজনপুর পঞ্চায়েত ও 
গ্রামের মানুষ।
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এইভাবে চলতে চলতে 
সৃজনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত 

সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা 
তাদের অঞ্চলের সব 

স্কুলের  ছেলেমেয়েদের 
নিয়ে এক সৃজন মেলার 

আয়�োজন করবে।
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সেইমত�ো কয়েকমাস 
ধরে স্কুলে  স্কুলে  চলে 
প্রস্তুতি। কেউ নাচবে, 

কেউ গান গাইবে, কেউ 
করবে নাটক, আঁকবে 
ছবি। থাকবে স্থানীয় 
ইতিহাস নিয়ে রচনা 

প্রতিয�োগিতা। প্রদর্শীত 
হবে স্কু লবাগানে 

ছাত্রছাত্রীদের যত্নে 
ফলান�ো সবজি, তাদের 

তৈরি হাতের কাজ।
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সৃজন মেলাকে ঘিরে গ্রাম 
পঞ্চায়েত এলাকার 
গ্রামগুল�ো যেন এক 

উৎসবের চেহারা নেয়। 
পঞ্চায়েতের মাঠে বাঁধা 
হল সজৃন মেলার মঞ্চ।
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নির্দিষ্ট দিনে দুপুর দু’ট�োয় 
স্কুলের   ছেলেমেয়েদের 

নিয়ে সমবেত সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন 

আদর্শবাবু। সূচনা হয় 
সৃজন মেলার। বিভিন্ন 
স্কুলের  ছেলেমেয়েদের 
পরিবেশিত নাচ, গান, 
নাটক মুখরিত করে 

ত�োলে আকাশ-বাতাস।
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হাতের কাজ শেখার পর 
ছেলেমেয়েদের তৈরি 
নানা ধরনের জিনিস 

দেখতে মেলার মাঠের 
স্টলগুল�োতে যেন 

মানুষের ঢল নামল।
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সৃষ্টির এই আনন্দ যজ্ঞে 
যিনি প্রধান সেনাপতি, 

সেই আদর্শবাবু কিছ কথা 
বলার জন্য মঞ্চে 

উঠলেন। করতালির 
ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস 

মুখরিত হয়ে উঠল।
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এমন আনন্দের মধ্যেও 
একটা বিষাদের সুর যেন 

গ্রাস করল অনুষ্ঠান 
প্রাঙ্গণ। কারণ তিনি অন্য 

স্কুলে  বদলি হয়ে 
যাচ্ছেন। অন্য জেলায় 

তাঁর বদলির অর্ডার এসে 
গেছে। পঞ্চায়েতের পক্ষ 

থেকে তাঁকে বিদায় 
সম্বর্ধনা দিতে উঠলেন 

প্রধান।
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অশ্রুসিক্ত চ�োখে 
ভারাক্রান্ত কণ্ঠে 

আদর্শবাবু বলেন, 
“সকলের সাহায্য ও 

উদ্যোগ ছাড়া ক্ষুদ েদের 
অন্তরে আমি 

জীবনশিক্ষার ব�োধ 
জাগাতে পারতাম না। 
চেয়েছি শিক্ষা হ�োক 

জীবনকে ঘিরে। গ্রামের 
শিঁকড়ের সঙ্গে যেন য�োগ 

থাকে অন্তরের।”
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আদর্শবাবুর কথা শেষ 
হলে, হাততালি পড়ল। 

দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুকণায় 
বাতাস হয়ে উঠল 

বিষাদময়। তারপর 
স্কুলের  সব ছাত্রছাত্রীরা 

এসে আদর্শবাবুকে ঘিরে 
নাচতে লেগে গেল। আর 
গাইতে লাগল,  “যেতে 

নাহি দিব।” 
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আদর্শবাবুকে ভুলতে না 
পেরে তাঁর বিদায়ের কথা 

শুনে ছুটে আসেন এক 
মহিলা। মঞ্চে উঠে তিনি 
তাঁর পা জড়িয়ে কেঁদে 
বলেন, “আপনি ওদের 

শুধু শিক্ষাই দেননি, 
মানুষের মত�ো বাঁচতেও 

শিখিয়েছেন। আজ 
আমারাও এই স্বপ্ন দেখি, 

তাই আপনাকে ভুলব 
কীভাবে”।
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আবেগরুদ্ধ কন্ঠে 
আদর্শবাবু মহিলাকে 

বলেন, “ছেলেমেয়ে ও 
আপনাদের মাঝেই আমি 

বেঁচে থাকব। আর 
কবিগুরুর ভাবনায় বললে 

বলতে হয়, সেখানেই 
মানুষের বিদ্যা, মানুষের 

সাধনা সত্য হয়, যেখানে  
সর্বকালের সব মানুষকে 

নিয়ে হয়”। এই বলে 
নেমে যান মঞ্চ থেকে।
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কিছক্ষণ নীরব থাকার 
পর পঞ্চায়েত প্রধান 
বলেন, “শিক্ষার সব 

কিছই আজ নতুন করে 
ভাবতে হবে। আজ যারা 

শিক্ষা নিয়ে ভাবছেন, 
কাজ করছেন তাদের 
কাছে আদর্শবাবু এক 
নতুন দিগন্ত উন্মোচন 

করে গেলেন”।
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শেষ হল সৃজন মেলা, 
কিন্তু শুরু হল নতুন করে 

পথচলা। এই সৃজন 
মেলার মধ্য দিয়ে 

আদর্শবাবু যে সুর বেঁধে 
দিয়ে গেলেন আকাশে-
বাতাসে তাই আজ দূর 
থেকে দূরান্তে ছড়িয়ে 

যেতে লাগল... 
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